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দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার বিপরীতে আবাদযোগ্য কৃষি জমি প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানের চ্যালেঞ্জ ক্রমশ: নতুন মাত্রা পাচ্ছে, এবং এর প্রেক্ষিতে জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। বারটান জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ সুষম ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে।
জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে ‘‘ফলিত পুষ্টি প্রকল্প’’ হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল                আত্ম-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসন। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদানে বাস্তবায়িত এটিই ছিল দেশে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রথম প্রকল্প। উক্ত ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ ‘‘ফলিত পুষ্টি’’ প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয় যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮০ সাল হতে জুন/১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এডিপি এর একটি প্রকল্প হিসেবে ০১ বছর চলার পর আইএমইডি’র সুপারিশ মোতাবেক জুলাই ১৯৯৪ সাল থেকে 'বারটান' একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বারটান-এর কার্যক্রম আরো সুসংহত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাশ হয় এবং ১৯ জুন, ২০১২  তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
বারটান-এর মূল লক্ষ্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ একর জায়গায় নির্মিতব্য বারটান-এর প্রধান কার্যালয়-সহ বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা ও রংপুর জেলায় নির্মিতব্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ ৬৩ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। 
গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি মাসে ০২টি করে বিগত ১২ বছরে ৫০০টি কথিকা সম্প্রচার করা হয় এবং খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ৪৮ হাজার ৫৬ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয় যাতে ৮০ ব্যাচে ৮০০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। 
খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানব দেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাক-সব্জী ও ফলমুলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ৩৯টি কর্মশালা/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত এসব কর্মশালা/সেমিনারে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা মোট ১৫৪০ জন অংশগ্রহণ করেন;  এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে র‌্যালি, মেলা, কর্মশালা/সেমিনার (বিশ্ব খাদ্য দিবস, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা ও ফল মেলা) বাস্তবায়ন করা হয়।
রূপকল্প (Vision)
জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।
অভিলক্ষ্য (Mission)

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা। 
বারটান আইন ২০১২ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান-এর কার্যাবলী
(ক)
জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(খ)
সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;
(গ)
খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা ;
(ঘ)
স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
(ঙ)
খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
(চ)
খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;
(ছ)
খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
(জ)
বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ; 
(ঝ)
অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; 
(ঞ)
ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন;
 (ট)
বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহ যথাযথ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন এবং প্রণয়নে সহায়তা প্রদান; 

(ঠ)
প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান; 
(ড)
পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
(ঢ)   ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(ণ)  সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন;
কৃষি মন্ত্রণালয়-এর প্রশাসন-৩ অধিশাখার ১২.০০.০০০০.০২১.২৯.০০৩-৬৩০ সূত্রস্থ পত্রে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে গবেষণার জন্য Topics/Area প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কৃষিবান্ধব কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে, সঠিক পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে এখনো দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। 
সুস্থ জীবনের জন্য প্রধান শর্ত হচ্ছে সবার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান সম্পন্ন নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা করা। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, সরকারের সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)-তে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে পুষ্টি মানুষের প্রয়োজনীয় শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও অটুট স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। পুষ্টিহীন শিশু বহুবিধ সীমাবদ্ধতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, ফলে পরিণত বয়সে তার পক্ষে সমাজ ও জাতির উন্নতিতে যথাযথ অবদান রাখা সম্ভব হয় না। সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে’-অর্থাৎ পুষ্টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত এবং পুষ্টিবিধানের সঙ্গে ন্যায্যতা ও সমতার বিষয় জড়িত। 
খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে মা, কিশোরী ও শিশুসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টিস্তরের উন্নয়ন, অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং সর্বোপরি জীবনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বারটান কাজ করে যাচ্ছে। 

এই প্রেক্ষিতে বারটান ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণার Topic/Area হিসেবে সুপারিশ করছে-
01.Nutritional Recommendation for the Military during Disaster/Conflict.
02.Overweight in the Defence Personnel: Causes and Effects.

03. Awareness and Misconceptions for Healthy Diet among Defence Personnel.

